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ইমাম হুসাইন (আ.)-এর শাহাদাত সম্পর্েক ভিবষ্যদ্বাণী

এ  প্রসঙ্েগ  প্রচুর  হাদীস  ও  বর্ণনা  রেযেছ।  মহানবী  (সা.)  িবিভন্ন  সমেয়  মুসিলম  উম্মাহেক  ইমাম  হুসাইেনর
শাহাদাত সম্পর্েক অবগত কেরেছন যােত কের তারা পূর্ব হেতই ইমাম হুসাইেনর মর্যাদা,গুরুত্ব,ভূিমকা ও কর্মকাণ্ড
অনুধাবন করেত এবং সিঠক পদক্েষপ গ্রহণ করেত ভুল না কের। এখােন ইমাম হুসাইেনর শাহাদাত সংক্রান্ত কিতপয় হাদীস

: উল্েলখ করব

১. হযরত আবদুল্লাহ্ িবন আব্বাস (রা.) বেলন,“আমােদর েকান সন্েদহই িছল না এবং মহানবীর পিরবােরর সকেলই
জানেতন,ইমাম হুসাইন কারবালার মরুপ্রান্তের শহীদ হেবন।’’১

২. উম্েম সালামাহ্ (রা.) বেলন,‘‘একিদন মহানবী আমােক বলেলন : দরজার সামেন বেস থােকা আর কাউেক ঢুকেত িদও না।
আিমও  মহানবীর  িনর্েদশ  মত  কাজ  করলাম।  হঠাৎ  হুসাইন  এেস  েসখােন  উপস্িথত  হেলা।  তােক  ধরেত  চাচ্িছলাম  িকন্তু
আমার  হাত  েথেক  ছুেট  ঘেরর  েভতের  একদম  মহানবীর  িনকট  েপৗঁেছ  েগল।  আিম  মহানবীর  িনকট  িগেয়  বললাম  :  েহ
রাসূলাল্লাহ্! আমার প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গ েহাক। আপিন আমােক আেদশ িদেয়িছেলন েযন েকউ এ ঘের প্রেবশ করেত না
পাের। িকন্তু আপনার েদৗিহত্র (হুসাইন) আমার হাত েথেক পািলেয় ঘেরর েভতের ঢুেক পেড়েছ। মহানবী এ কথা শুেন েবশ
িকছুক্ষণ নীরব রইেলন। হুসাইনও তাঁর কােছ দীর্ঘ সময় রইল। তাই েকৗতূহলবশত আিম দরজার বাইের েথেক ঘেরর েভতের
উঁিক িদলাম এবং েদখেত েপলাম,মহানবীর পিবত্র দু’ নয়ন েবেয় অশ্রু ঝরেছ এবং িতিন হুসাইনেক বুেক জিড়েয় েরেখেছন।
মহানবীেক আিম এর কারণ িজজ্েঞস করলাম। িতিন বলেলন : িজবরাঈল এেস আমােক জািনেয়েছন,আমার উম্মত হুসাইনেক হত্যা

করেব। আর েয স্থােন হুসাইন িনহত হেব েস স্থােনর মািটও িতিন আমার কােছ িনেয় এেসেছন।”২



৩. উম্েম সালামাহ্ েথেক বর্িণত,“মহানবী (সা.) বেলেছন : িজবরাঈল আমােক জািনেয়েছন,আমার এ সন্তানেক (ইমাম
হুসাইন)  হত্যা  করা  হেব  এবং  হত্যাকারী  মহান  আল্লাহর  তীব্র  েরাষানেল  পড়েব।”৩

৪. হযরত আেয়শা বেলন,“মহানবী বেলেছন : েয ভূিমেত হুসাইনেক হত্যা করা হেব িজবরাঈল আমােক েস স্থােনর মািট
েদিখেয়েছন। েয ব্যক্িত হুসাইেনর রক্ত ঝরােব েস মহান আল্লাহর তীব্র েরাষানেল দগ্ধ হেব। েহ আেয়শা!  এ  ঘটনা
আমােক অত্যন্ত ব্যিথত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত কেরেছ,আমার উম্মেতর মধ্য েথেক েক েসই ব্যক্িত েয আমার হুসাইনেক

হত্যা করেব?’’৪

৫. হযরত উম্েম সালামাহ্ েথেক বর্িণত আেছ,“আমার হুজরায় মহানবীর সামেন হাসান ও হুসাইন েখলিছল। এমন সময়
িজবরাঈল  অবতীর্ণ  হেয়  হুসাইেনর  িদেক  ইঙ্িগত  কের  বলেলন  :  েহ  মুহাম্মদ!  আপনার  পের  আপনার  উম্মত  আপনার  এ
েদৗিহত্রেক হত্যা করেব। এ কথা শুেন মহানবী হুসাইনেক বুেক জিড়েয় কাঁদেলন। অতঃপর িতিন আমােক বলেলন : েতামার
কােছ এ মািটিট রাখলাম। িতিন উক্ত মািটিট শুঁেক বলেলন : েহ উম্েম সালামাহ্! যখন এ মািটিট রক্েত রূপান্তিরত
হেব তখন েজেন িনও েয,আমার েদৗিহত্রেক হত্যা করা হেয়েছ।” অতঃপর উম্েম সালামাহ্ উক্ত মািটিট একিট েবাতেল েরেখ
িদেলন। িতিন প্রিতিদনই উক্ত েবাতলিটর িদেক তািকেয় বলেতন,“এক মহািদবেস েহ মািট তুই রক্েত রূপান্তিরত হেয়

যািব!’’৫

হযরত আলী কর্তৃক বর্িণত হাদীসসমূহ

আবদুল্লাহ্  িবন  নাজীর  িপতা  হযরত  আলীর  িখলাফেতর  একজন  পদস্থ  কর্মকর্তা  িছেলন।  িতিন  হযরত  আলীর  সােথ
িসফ্িফেনর  িদেক  যাচ্িছেলন।  েনইনাভা  বা  কারবালার  কাছাকািছ  েকান  এক  স্থােন  েপৗঁছেল  হঠাৎ  কের  হযরত  আলী
উচ্ৈচঃস্বের বেল উঠেলন,‘‘েহ আবু আবদুল্লাহ্ (হুসাইন)! ফুরাত নদীর তেট েতামােক ৈধর্য ধারণ করেত হেব।’’
বর্ণনাকারী বেলন,‘‘আিম িজজ্েঞস করলাম : ব্যাপারিট িক? েকন আপিন ‘েহ আবু আবদুল্লাহ্’ বেল উঠেলন?” তখন হযরত আলী
(আ.) বলেলন,‘‘একিদন মহানবীর কােছ িগেয়িছলাম। েদখলাম,তাঁর দু’েচাখ েবেয় অশ্রু গিড়েয় পড়েছ। আিম িজজ্েঞস করলাম :
েহ রাসূলাল্লাহ্! েকউ িক আপনােক ক্েরাধান্িবত কেরছ যার দরুন আপিন কাঁদেছন? মহানবী বলেলন : না,তেব িকছুক্ষণ
পূর্েব  িজবরাঈল  আমার  কাছ  েথেক  িবদায়  িনেয়েছ  এবং  আমােক  জািনেয়েছ,হুসাইনেক  ফুরােতর  তীের  হত্যা  করা  হেব।
মহানবী  আমােক  বলেলন  :  তুিম  িক  চাও  েসখান  েথেক  িকছু  মািট  েতামােক  েদই  এবং  তা  তুিম  শুঁেকা?  আিম  বললাম:  জী
হ্যাঁ,রাসূলাল্লাহ্। অতঃপর ঐ স্থােনর এক মুষ্িট মািট আমােক িদেলন। আর আিমও তখন কান্না থািমেয় রাখেত পারলাম

না। আমার দু’েচাখ েবেয় অশ্রু ঝরেত লাগল।”৬

হযরত আনাস (রা.) বেলন,“মহানবী (সা.) বেলেছন : আমার এ েদৗিহত্রেক অর্থাৎ হুসাইনেক ইরােকর এক এলাকায় হত্যা করা
হেব। অতএব,েতামােদর মধ্য েথেক যারা তােক ঐ অবস্থায় পােব তােক সাহায্য করা তার ওপর ওয়ািজব হেব।”৭

এখােন উল্েলখ্য,আনাস িবন হােরস কারবালায় ইমােমর পক্েষ লড়াই কের শাহাদাত বরণ কেরন।৮

ইমাম হুসাইেনর হত্যাকারীর ওপর অিভশাপ

জািবর িবন আব্দুল্লাহ্ আল-আনসারী েথেক বর্িণত,িতিন বেলন,“আিম মহানবীেক িশশু ইমাম হুসাইেনর ঊরুদ্বয় ফাঁক



কের চুম্বন করেত েদখলাম। এ সময় িতিন বেলিছেলন : েহ হুসাইন! েতামার হত্যাকারীর ওপর অিভশাপ বর্িষত েহাক!’’
জািবর বেলন,“আিম এ কথা শুেন বললাম : েহ রাসূলাল্লাহ্! েক হুসাইনেক হত্যা করেব? মহানবী বলেলন : আমার উম্মেতর
মধ্েয  েথেক  আমার  বংশধরেদর  প্রিত  শত্রুতা  েপাষণকারী  এমন  এক  ব্যক্িতই  হেব  আমার  হুসাইেনর  হত্যাকারী।  আিম

িকয়ামত িদবেস তার জন্য শাফায়াত করব না।’’৯

ইয়াযীদ ইমাম হুসাইনেক হত্যা করেব

হযরত মায়ায (রা.) বেলন,“মহানবী (সা.) বেলেছন : ইয়াযীেদর অমঙ্গল েহাক!... েয মািটেত ইমাম হুসাইন িনহত হেব েস
”মািটর িকছু অংশ আমার কােছ আনা হেযিছল।

এ প্রসঙ্েগ মহানবী েথেক অেনক হাদীস বর্িণত হেয়েছ। তাছাড়া পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূেহও উল্িলিখত অেনক হাদীেস
ইমাম হুসাইেনর হত্যাকারী ও এ ব্যাপাের যারা জিড়ত থাকেব তােদরেক িকয়ামত িদবেস মহানবী েয শাফায়াত করেবন না-
এ িবষয়িট স্পষ্টভােব বর্িণত হেয়েছ। তাই বর্ণনা সংক্েষপ করার জন্য েকবল উপেরাক্ত দু’িট বর্ণনা উল্েলখ করা

হেলা।

মহানবী (সা.)-এর ওফােতর পর েথেক ইমাম আলীর শাহাদাত পর্যন্ত

সম্ভবত নবী েদৗিহত্রদ্বেয়র জীবেনর সবেচেয় মধুর ও সুন্দর অধ্যায় িছল ৈশশেবর অল্প কেয়কিট বছর যা তাঁরা নানা
মহানবীর স্েনহ ও মমতামাখা ক্েরােড় কািটেয়েছন। কারণ মহানবীর ওফােতর পর তাঁেদর জীবেন েনেম আসেত থােক এেকর পর
এক  দুঃখ-েবদনা  ও  িবপদাপদ।  আর  কারবালায়  শাহাদাত  বরেণর  মাধ্যেম  েস  সকল  দুঃখ-কষ্ট  ও  েবদনার  অবসান  হয়।  যা

েহাক,এসব িবপদাপদ ও দুঃখজনক ঘটনাসমূহ ইমামভ্রাতৃদ্বেয়র মেন সুগভীর প্রভাব েফেলিছল।

ইমাম ভ্রাতৃদ্বেয়র জন্য মহানবীর ওিসয়ত

হযরত জািবর িবন আবদুল্লাহ্ আল-আনসারী েথেক বর্িণত,িতিন বেলন,“ওফােতর িতন িদন পূর্েব মহানবী (সা.) আলীেক
সম্েবাধন  কের  বলেত  শুেনিছলাম,মহান  আল্লাহর  শান্িত  েতামার  ওপর  বর্িষত  েহাক,েহ  সুগন্ধ  পুষ্পদ্বেয়র  িপতা!
আমার  পৃিথবীর  এ  দু’রায়হান  (সুগন্িধ)  সম্পর্েক  েতামােক  ওিসয়ত  করিছ।  কারণ  অিত  শীঘ্রই  েতামার  স্তম্ভদ্বয়
েভঙ্েগ পড়েব। আর মহান আল্লাহ্ই হচ্েছন েতামার রক্ষাকারী। অতঃপর যখন মহানবী ইন্েতকাল করেলন তখন হযরত আলী
বলেলন : মহানবীই িছেলন আমার জীবেনর স্তম্ভদ্বেয়র একিট। এরপর যখন হযরত ফােতমার ওফাত হেলা তখন হযরত আলী বলেলন

”: এ হচ্েছ আমার দ্িবতীয় স্তম্ভ েয সম্পর্েক মহানবী বেলিছেলন।

খাওয়ািরযমী প্রণীত ‘মাকতালুল হুসাইন’ গ্রন্েথ বর্িণত হেয়েছ,মহানবী (সা.)-এর ওফােতর সময় ইমাম হাসান ও ইমাম
হুসাইন তাঁর পিবত্র বুেক ঝািপেয় পেড় কাঁদেত লাগেলন। হযরত আলী (আ.) তাঁেদর দু’জনেক মহানবীর বুক েথেক উিঠেয়
িনেত চাচ্িছেলন। তখন মহানবী বলিছেলন,“এ দু’জনেক আমার েথেক এবং আমােকও তােদর েথেক সিরেয় িনও না। কারণ এ
দু’জনেক িবপদাপদ স্পর্শ করেব।” মহানবী তখন তাঁর আেশপােশ যাঁরা িছেলন তাঁেদরেক লক্ষ্য কের বলেলন,‘‘িনশ্চয়ই
আিম েতামােদর মােঝ মহান আল্লাহর িকতাব আল-েকারআন ও আমার বংশধরেদর েরেখ যাচ্িছ। অতঃপর েতামােদর মধ্য েথেক
যারা মহান আল্লাহর িকতাব আল-েকারআনেক হারােব তারা আমার সুন্নাহেকও হারােব। আর যারা আমার সুন্নাহেক হারােব



তারা আমার বংশধরেদরেকই (আহেল বাইত) হারােব। িনশ্চয়ই হাউেয কাউসাের উপনীত না হওয়া পর্যন্ত এরা (আল-েকারআন ও
নবীর বংশধর) কখেনা পরস্পর িবচ্িছন্ন হেব না।

মােয়র পিবত্র লােশর পােশ

আলী ইবেন ‘ঈসা আল-আরবীলী ‘কাশফুল গাম্মাহ্’ গ্রন্েথ হযরত ফােতমা যাহরা (আ.)-এর ওফােতর ঘটনা আসমা (রা.) েথেক
বর্ণনা কেরেছন। িতিন বেলেছন,“যখন হযরত ফােতমা মৃত্যুবরণ করেলন তখন আিম তাঁর পিবত্র লাশ একিট চাদর িদেয় েঢেক
িদলাম। এ সময় ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন ঘের প্রেবশ কের বলেলন : আসমা! আমােদর মা েতা এ সময় ঘুমােতন না?” হযরত

”আসমা তখন বলেলন,“েহ রাসূলাল্লাহর েদৗিহত্রগণ! আপনােদর মা ঘুমান িন;িতিন এ পৃিথবী েথেক িবদায় িনেয়েছন।

ইমাম হাসান যখন এ কথা শুনেলন তখন িতিন মােয়র পিবত্র লােশর ওপর আছেড় পড়েলন এবং তাঁর মুখমণ্ডল চুম্বন কের
”কাঁদেত কাঁদেত বলেত লাগেলন,“মা! আমার েদহ েথেক প্রাণ েবিরেয় যাবার আেগই আমার সােথ কথা বল।

ইমাম হুসাইন ঐ সময় সামেন এেস মােয়র পা চুম্বন কের বলেত লাগেলন,“মা! আিম েতামার েছেল হুসাইন,আমার বুক েফেট
”মৃত্যু হবার আেগই আমার সােথ কথা বল।

হযরত আসমা যখন এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেলন তখন িতিন ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনেক বলেলন,“েহ রাসূলুল্লাহর
েদৗিহত্রগণ! আপনারা আপনােদর িপতার কােছ িগেয় আপনােদর মােয়র মৃত্যুর খবর িদন।’’ হাসান ও হুসাইন মসিজেদ
েপৗঁেছ  উচ্ৈচঃস্বের  কাঁদেত  লাগেলন।  রাসূলুল্লাহর  সাহািবগণ  েবর  হেয়  এেস  তাঁেদর  কান্নার  কারণ  িজজ্েঞস
করেলন। হযরত আলী (আ.) যখন হযরত ফােতমার মৃত্যু সম্পর্েক অবিহত হেলন তখন িতিন অত্যন্ত ব্যাকুল িচত্েত ঘের

িফের আসেলন এবং হযরত ফােতমার লােশর েগাসল ও কাফেনর িনর্েদশ িদেলন।১০

আল্লামাহ্ মাজিলসী (রহ.) অন্য একিট েরওয়ােয়েত হযরত ফােতমার সােথ ইমাম হুসাইেনর েশষ িবদায় গ্রহেণর কািহনীিট
বর্ণনা  কেরেছন,আমীরুল  মুিমনীন  আলী  (আ.)  যখন  হযরত  ফােতমার  েগাসল  েদয়া  েশষ  করেলন,তখন  িতিন  ফােতমার
সন্তানেদরেক  ও  গৃহপিরচািরকা  িফয্যােক  ডাকেলন  যােত  কের  তাঁরা  হযরত  ফােতমােক  েশষ  িবদায়  জানােত  পােরন  এবং

,বলেলন

یا زینب! یا سکینة! یا فضّة! یا حسن! یا حسن! هلمّوا زوّدوا من امّکم فهذا الفراق و اللّقاء الجنةّ

েহ  যয়নাব!  েহ  সাকীনাহ্!  েহ  িফয্যা!  েহ  হাসান!  েহ  হুসাইন!  দ্রুত  এেসা,েতামােদর  মা  েথেক  েতামােদর  পােথয়“
”সংগ্রহ  কর।  কারণ  এখন  িবচ্েছেদর  সময়  এবং  েবেহশ্েত  িমলন।

তখন ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন দ্রুত চেল আসেলন এবং উচ্ৈচঃস্বের আর্তনাদ কের বলেলন,“হায়! আফেসাস,আমােদর নানা
”ও আমােদর মােয়র হারােনার মুিসবেত আমােদর হৃদেয়র বহ্িন কখেনা িনর্বািপত হেব না।

আলী বলেলন,“আিম মহান আল্লাহেক সাক্ষী েরেখ বলিছ,েস (ফােতমা) এ সময় কাঁদল,দু’হাত খুলল,প্রসািরত করল এবং
দীর্ঘক্ষণ তা বুেকর ওপর রাখল। এই সময় আকাশ েথেক এক অদৃশ্য কথক বলল : েহ আবুল হাসান! ফােতমার হাত দু’িট তার
বুেকর ওপর েথেক সিরেয় েফল। কারণ মহান আল্লাহর শপথ,তা আসমােনর েফেরশতােদরেক কাঁিদেয়েছ। আিমও তার বুেকর ওপর



”েথেক তাঁর হাত দু’িট সিরেয় েফললাম এবং কাফেনর বাঁধনগুেলা বাঁধলাম।

নামায আদায় ও দাফন

কিতপয়  েরওয়ােয়েত  বর্িণত  হেয়েছ,হযরত  ফােতমার  জানাযা  নামায  ও  দাফন  অনুষ্ঠােন  ইমাম  হাসান  ও  ইমাম  হুসাইন
উপস্িথত  িছেলন।  েশখ  সাদূক  (রহ.)  ‘িখসাল’  গ্রন্েথ  আমীরুল  মুিমনীন  হযরত  আলীর  িনকট  েথেক  বর্ণনা  কেরেছন,হযরত
ফােতমার  জানাযার  নামােয  েয  সব  পুরুষ  অংশ  গ্রহণ  কেরিছেলন  তাঁেদর  মধ্েয  ছয়জেনর  নাম  িছল  িনম্নরূপ  :  আবু

যার,সালমান,িমকদাদ,আম্মার,হুযাইফাহ্  ও  আবদুল্লাহ্  ইবেন  মাসউদ।

তাবারী েথেক ইবেন শাহরাশুব েয হাদীসিট বর্ণনা কেরেছন তােত িতিন বেলেছন,“হযরত ফােতমােক রােতর েবলায় দাফন
করা হয়। আব্বাস,আলী,িমকদাদ ও যুবাইর ব্যতীত আর েকউ উপস্িথত িছল না।” এর পরপরই ইবেন শাহরাশুর বেলেছন,“আমােদর
েরওয়ােয়তসমূেহ  বর্িণত  হেয়েছ  েয,হযরত  আমীরুল  মুিমনীন  আলী,হাসান,হুসাইন,আকীল,সালমান,আবু  যার,আম্মার,ও
বুরাইদাহ্  তাঁর  জানাযা  নামায  পেড়িছেলন  এবং  অন্য  একিট  েরওয়ােয়েত  হযরত  আব্বাস  ও  তাঁর  সন্তান  ফযেলর  নামও

উল্িলিখত হেয়েছ। আবার অন্য একিট েরওয়ােয়েতও হুযাইফাহ্ ও আবদুল্লাহ্ ইবেন মাসউেদর নাম এেসেছ।”১১

স্েনহময়ী জননীর মৃত্যুর পের

মা  হযরত  ফােতমার  অকাল  েবদনাদায়ক  মৃত্যু  ইমাম  হাসান  ও  ইমাম  হুসাইেনর  পিবত্র  েকামল  হৃদেয়র  ওপর  গভীরভােব
েরখাপাত কেরিছল েয,তাঁেদর কােছ অন্য েকান মিহলা যতই স্েনহময়ী েহাক না েকন,হযরত ফােতমা (আ.)-এর স্থান পূরণ
করেত পাের িন। হযরত আলী মহানবী (সা.) ও হযরত ফােতমা যাহরার ওফােতর পর গৃেহ অবস্থান করেত বাধ্য হেয়িছেলন।
সকল  প্রশাসিনক,রাজৈনিতক  ও  সামািজক  কর্মকাণ্ড  েথেক  তাঁেক  ও  বিন  হােশমেক  দূের  রাখা  হেয়িছল।১২  পক্ষান্তের
মহানবী  ও  ইসলাম  ধর্েমর  সােথ  আজীবন  তীব্র  শত্রুতা  েপাষণকারী  বিন  উমাইয়্যা,১৩  িবেশষ  কের  আমীর  মুয়ািবয়া
তদানীন্তন  প্রশাসন-যন্ত্েরর  গুরুত্বপূর্ণ  পদ  ও  ক্ষমতায়  অিধষ্িঠত  হেয়িছেলন  এবং  তাঁেদর  ক্ষমতার
স্পর্ধা,দাপট  ও  অপকর্মসমূহ  উত্তেরাত্তর  বৃদ্িধই  পাচ্িছল।১৪  ইমাম  হাসান  ও  ইমাম  হুসাইন  তাঁেদর
স্রষ্টাপ্রদত্ত অসাধারণ েমধা ও ধীশক্িত িদেয় ঐ ৈশশেবই মুসিলম উম্মাহর এ ধরেনর হৃদয়-িবদারক দুঃখ ও গুরুতর
সমস্যা  ভােলাভােব  উপলব্িধ  করেত  েপেরিছেলন।  আলী  (আ.)-এর  প্রিসদ্ধ  খুতবা  ‘িশকিশিকয়াহ্’  েথেক  িবষয়িট

,ভােলাভােব  অনুধাবন  করা  যায়।  িতিন  উক্ত  খুতবায়  বেলিছেলন

অতঃপর আিম ৈধর্য ধারণ করলাম,অথচ আমার েচােখ িছল কণ্টক এবং গলায় িছল হাড় ।”১৫“

খুম্েসর অংশসহ সকল অর্থৈনিতক অিধকার যা মহানবীর আহেল বাইত তাঁর জীবদ্দশায় প্রাপ্ত হেতন এবং েভাগ করেতন তা
তাঁর  ওফােতর  পর  প্রশাসন  িনজ  তত্ত্বাবধােন  িনেয়  েনয়।  ফাদােকর  মত  ভূ-সম্পত্িতও  তাঁেদর  কাছ  েথেক  প্রশাসন
ক্েরাক কের িনেয়িছল।১৬ এর ফেল স্বাভািবকভােবই হযরত আলী ও আহেল বাই্ত তীব্র আর্িথক চাপ ও অনটেনর মধ্েয পিতত

হেয়িছেলন।

হযরত উমর তাঁর েখলাফতকােল সাহাবীেদর মদীনার বাইের গমন ও বসবাস করার ব্যাপাের েয িনেষধাজ্ঞা জারী কেরিছেলন
হযরত  আলীও  েসই  িনেষধাজ্ঞার  আওতায়  িছেলন।  প্রখ্যাত  িমসরীয়  েলখক  ও  সািহত্িযক  ড.  ত্বাহা  হুসাইন  তাঁর  ‘আল-



িফতনাতুল  কুবরা’  গ্রন্েথ  দ্িবতীয়  খলীফার  এই  িনেষধাজ্ঞা  জারী  করার  উদ্েদশ্য  ও  কারণ  সম্পর্েক
িলেখেছন,“দ্িবতীয় খলীফা আশংকা করেতন,সাহাবীরা অন্যান্য শহর ও নগের িগেয় জনগণেক িনেজেদর িদেক একত্র কের
িফতনা  সৃষ্িট  করেত  পােরন।”১৭  যা  েহাক,মদীনা  নগরী  েথেক  েবর  হবার  এ  িনেষধাজ্ঞা  হযরত  আলীেক  জনগণ  েথেক
িবচ্িছন্ন কের েদয় এবং ধীের ধীের তাঁেক রাজনীিতর অঙ্গন ও সামািজক পিরমণ্ডল েথেকও েবর কের আেন অর্থাৎ িতিন

কার্যত সার্িবকভােব জনগেণর কােছ িবস্মৃত হেয় যান।

প্রশাসন যখন সমস্যার সম্মুখীন হেতা এবং তা সমাধান করেত সক্ষম না হেতা তখন িনরুপায় হেয় আলী (আ.)-এর শরণাপন্ন
হেতা।১৮ তখন িতিন ইসলাম ও মুসিলম উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণ ও স্বার্েথ ঐ সকল সমস্যার সিঠক সমাধান েপশ করেতন।

আমার িপতার িমম্বার েথেক নীেচ েনেম আসুন

আল্লামাহ্ ইবেন হাজার আসকালানী ‘আল-ইসাবাহ্’ গ্রন্েথ সনদসহ বর্ণনা কেরেছন,খলীফা উমর একিদন (মসিজেদ নববীর)
িমম্বাের বক্তৃতারত িছেলন। তখন ইমাম হুসাইন তাঁর সামেন এেস বলেলন,  انــزل عــن منــبر اــی و اذهــب الــی منــبر

আমার িপতার িমম্বার েথেক েনেম আসুন এবং আপনার িনজ িপতার িমম্বাের িগেয় দাঁড়ান।”১৯“ابیک

ইবেন  আসািকেরর  গ্রন্েথও  এ  েরওয়ােয়তিটর  অনুরূপ  বর্িণত  হেয়েছ।  আল্লামাহ্  যাহাবীও  তাঁর  ‘তাহযীবুত  তাহযীব’
গ্রন্েথর ২য় খণ্েডর ৩৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা কেরেছন : ইয়াহ্ইয়া ইবেন সাঈদ আল আনসারী,উবাইদ িবন হুনাইন হেত বর্ণনা
কেরেছন। উবাইদ িবন হুনাইন বেলেছন,“আমােক হুসাইন ইবেন আলী বেলেছন : আিম হযরত উমেরর কােছ আসলাম। তখন িতিন
িমম্বাের  দাঁিড়েয়  বক্তৃতা  করিছেলন।  আিম  তাঁর  িদেক  িগেয়  বললাম  :  আমার  িপতার  িমম্বার  েথেক  েনেম  আসুন  এবং
আপনার িপতার িমম্বাের িগেয় দাঁড়ান! অতঃপর হযরত উমর বলেলন : আমার িপতার েতা েকান িমম্বার িছল না। এ কথা বেল
িতিন আমােক তাঁর সােথ বসােলন। তখন আিম আমার হােতর মধ্েয নুিড়-পাথর নাড়াচাড়া করেত থািক। িমম্বার েথেক েনেম
এেস িতিন আমােক তাঁর ঘের িনেয় েগেলন এবং িজজ্েঞস করেলন : েতামােক এ কথা েক িশিখেয়েছ? আিম তখন বললাম : মহান
আল্লাহর শপথ! আমােক েকউ েশখায় িন। এরপর িতিন বলেলন : আমার কােছ িনয়িমত এেসা। ইমাম হুসাইন বেলন : অতঃপর এক িদন
আিম  তাঁর  কােছ  েগলাম।  িঠক  ঐ  সময়  িতিন  মুয়ািবয়ার  সােথ  েগাপেন  পরামর্শ  করিছেলন  এবং  আবদুল্লাহ্  ইবেন  উমর
দরজার  সামেন  িছেলন।  অতঃপর  আিম  ইবেন  উমেরর  সােথ  চেল  আসলাম।  পের  (এক  িদন)  হযরত  উমেরর  সােথ  েদখা  হেল  িতিন
আমােক িজজ্েঞস করেলন :  কই,েতামােক েতা আর েদখলাম না। তখন আিম তাঁেক বললাম :  েহ আমীরুল মুিমনীন! আিম আপনার
কােছ  এেসিছলাম।  তখন  আপিন  মুয়ািবয়ার  সােথ  পরামর্শ  করিছেলন।  আর  ইবেন  উমরও  তখন  ঘেরর  দরজার  কােছ  দণ্ডায়মান
িছেলন। িতিন িফের েগেল আিমও তাঁর সােথ েসখান েথেক চেল এলাম। এ কথা শুেন িতিন বলেলন : অনুমিত পাবার ক্েষত্ের
তুিম  ইবেন  উমর  অেপক্ষা  অিধকতর  উপযুক্ত।  আমােদর  মাথার  ওপর  যা  তুিম  েদখছ  আসেল  তা  মহান  আল্লাহ্ই  প্রদান
কেরেছন।  অতঃপর  েতামরা  (অর্থাৎ  মহানবী  ও  তাঁর  আহেল  বাইত)।”  আল  খতীব  এ  হাদীসিট  ইয়াহ্ইয়ার  কােছ  িবশুদ্ধ

সূত্ের  বর্ণনা  কেরেছন।

(চলেব)

:তথ্যসূত্র

১.  হািকম  আল-িনশাপুরী  প্রণীত  মুস্তাদরাকুস্  সহীহাইন,আল-খাওয়ািরযমী  প্রণীত  মাকতালুল  হুসাইন,আল্লামাহ্



সুয়ূতী  প্রণীত  খাসািয়স  আল-কুবরা।

  ২. তাবরানী প্রণীত আল-মু’জাম আল-কাবীর,আল্লামাহ্ গাঞ্জী শােফয়ী প্রণীত িকফায়াতুত্ তািলব গ্রন্থ।

  ৩. কানযুল উম্মাহ,১৩তম খণ্ড,পৃ. ১১২।

  ৪. কানযুল উম্মাহ্,১৩তম খণ্ড,পৃ. ১১২।

  ৫. ইবেন হাজার আল-আসকালানী প্রণীত তাহযীব আল-তাহযীব,২য় খণ্ড,পৃ. ৩৪৭।

৬.  মুসনােদ  আহমদ  ইবেন  হাম্বল,ইবেন  হাজার  আস-কালানী  প্রণীত  তাহযীব  আত্-তাহযীব,২য়  খণ্ড,পৃ.
৩৪৭;যাহাবী,তাবরানী,খাওয়ািরযমী,তাবারী,ইবেন  হাজার  আল-হাইসামী,আল্লামাহ্  মুিহব্বুদ্দীন  আহমদ  ইবেন
আবদুল্লাহ্  আত্-তাবারী  প্রণীত  যাখািয়রুল  উকবা,পৃ.  ১৪৮;দরুল-মা’েরফাহ্  ৈবরুত  েথেক  মুদ্িরত,এই  একই  ধরেনর

  ২০িটর  অিধক  হাদীস  আল্লামাহ্  সুয়ূতীসহ  অন্যান্য  আেলম  তাঁেদর  গ্রন্েথ  উল্েলখ  কেরেছন।

৭.  আল্লামাহ্  মুিহব্বুদ্দীন  আহমদ  িবন  আবদুল্লাহ  আত্-তাবারী  প্রণীত  যাখািয়রুল  উকবা  ফী  মানািকেব  যাভীল
  কুরবা,দারুল-মা’েরফাহ্,ৈবরুত,েলবালন  েথেক  মুদ্িরত,পৃ.  ১৪৬।

  ৮. প্রাগুক্ত যাখািয়রুল উকবা,পৃ. ১৪৬।

৯. আল-হােফয আবু বকর আল-বাগদাদী প্রণীত তারীেখ বাগদাদ,৩য় খণ্ড,পৃ. ২০৯;আল-মাআদাহ্,িমসর কর্তক মুদ্িরত।

১০. কাশফুল গাম্মাহ্,২য় খণ্ড,পৃ. ১২৬।

১১. মানােকব,৩য় খণ্ড,পৃ. ৩৬৩।

১২.ইসলািমক  ফাউণ্েডশন,ঢাকা,বাংলােদশ  কর্তৃক  প্রকািশত  মুহম্মদ  আহসান  উল্লাহ  প্রণীত  িখলাফেতর  ইিতহাস
গ্রন্েথর ৭৯ পৃষ্ঠায় বলা হেয়েছ :  পূর্ববর্তী িতন খলীফার আমেলই হােশম বংেশর েলাকগেণর প্রিত েয উেপক্ষা ও
অিবচার  করা  হইয়ােছ,তাহার  িকছুটা  পূরেণর  আশায়  হযরত  আলী  (রা.)  নূতনভােব  প্রােদিশক  গভর্ণরগণেক  িনযুক্ত

কিরেলন...।

১৩.মহানবী (সা.)-এর ওফােতর পর প্রথম খলীফার আমেলই ইসলাম ও মহানবীর িবরুদ্ধাচারী আবু সুিফয়ান পিরবার শােমর
(িসিরয়া)  শাসন  কর্তৃত্ব  লাভ  কের।  আল্লামাহ্  সুয়ূতী  তাঁর  ‘তারীখুল্  খুলাফা’  (খলীফােদর  ইিতহাস)  প্রন্েথ

:  িলেখেছন

لما بعث ابو بکر الجوش الی الشام سار معاویه مع اخیه زید بن ای سفیان فلماّ مات زید استخلفه علی
دمشق فاقرهّ عمر ثمّ اقرهّ عثمان و جمع له الشّام کله فاقام امرا عشرن سنة و خلیفة عشرن سنة

যখন খলীফা আবু বকর শােম েসনাবািহনী প্েররণ করেলন তখন মুয়ািবয়া তাঁর িনজ ভ্রাতা ইয়াযীদ ইবেন আবু সুিফয়ােনর
সােথ শাম গমন কেরন। অতঃপর ইয়াযীেদর মৃত্যু হেল খলীফা আবু বকর মুয়ািবয়ােক দােমশেকর শাসক (গভর্নর) িনযুক্ত



কেরন। এরপর দ্িবতীয় খলীফা উমর এবং তারপর তৃতীয় খলীফা উসমান তাঁেক উক্ত পেদ বহাল রােখন। িতিন (তৃতীয় খলীফা)
সমগ্র  শামেক  তাঁর  (মুয়ািবয়ার)  শাসনাধীন  কের  েদন।  তাই  মুয়ািবয়া  েসখােন  ২০  বছর  গভর্নর  এবং  ২০  বছর  খলীফা

(িহেসেব শাসন কেরিছেলন। (তারীখুল খুলাফা,পৃ. ১৯৪,দারুল কালাম আল আরাবী,িসিরয়া কর্তৃক মুদ্িরত

১৪.হযরত  উমেরর  শাসনামেল  মুয়ািবয়া  শােমর  রাজধানী  দােমশেক  এক  িবরাট  জমকােলা  প্রাসাদ  িনর্মাণ  কেরন  যা
ইিতহােস  ‘সবুজ  প্রাসাদ’  বেল  খ্যািত  লাভ  কেরেছ।  রাজকীয়  চাল-চলেনর  কারেণ  খলীফা  উমর  তাঁেক  ‘আরেবর  খসরু’  বেল
অিভিহত  করেতন  (প্রাগুক্ত  তািরখুল  খুলাফা,পৃ.  ১৯৩)।  মুয়ািবয়া  হযরত  উসমােনর  শাসনামল  েথেকই  এক  রকম
স্বাধীনভােব শােমর শাসনকার্য পিরচালনা করেত থােকন। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমােনর শাসনামেল উমাইয়্যা বংশীয়েদর

েদৗরাত্ম,দাপট ও দুর্নীিত বহুগুণ বৃদ্িধ পায় যা আমরা পের বর্ণনা করব।

১৫. সাইয়্েযদ রাযী সংকিলত নাহজুল বালাগাহ্,খুতবা ৩ : খুতবা-ই িশকিশিকয়াহ্।

১৬.ফাদােকর ভূ-সম্পত্িত েয হযরত আবু বকর হযরত ফােতমা ও আহেল বাইেতর কাছ েথেক ক্েরাক কেরিছেলন এবং এ কারেণ
হযরত ফােতমা তীব্রভােব অসন্তুষ্ট হেয়িছেলন এতদ্সংক্রান্ত বর্ণনািট আধুিনক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকািশত সহীহ

: আল-বুখারীর ৬ষ্ঠ খণ্েডর ১৪৮ পৃষ্ঠায় ৬২৫৮ নং হাদীস িহেসেব এেসেছ। হাদীসিট িনম্নরূপ

আেয়শা  (রাঃ)  েথেক  বর্িণত।  (একদা)  ফােতমা  ও  আব্বাস  এেস  আবু  বকর  (রা.)-এর  কােছ  রাসূলুল্লাহ্  (সা.)-এর
পিরত্যক্ত  সম্পদ  েথেক  তাঁেদর  উভেয়র  মীরােসর  দাবী  তুলেলন।  িবেশষ  কের  েসিদন  তাঁরা  ‘ফাদাক’  উপত্যকা  ও  তাঁর
খায়বার ভূিমর িহস্েয েথেক অংশ েচেয়িছেলন। এরপর (খলীফা) আবু বকর বলেলন,“আিম রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) েথেক
শুেনিছ,িতিন  বেলেছন  আমরা  (নবীগণ)  কাউেক  ওয়ািরশ  (উত্তরািধকারী)  বানাই  না,বরং  যা  িকছু  অবিশষ্ট  েরেখ  যাই  তা
হচ্েছ  সাদাকা।  অবশ্য  মুহাম্মদ  (সা.)-এর  পিরবারবর্গ  েস  সম্পদ  েথেক  েকবল  েভােগর  অিধকারী।”  আবু  বকর
বলেলন,“আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-েক এ ব্যাপাের েয পদ্ধিত গ্রহণ করেত েদেখিছ,আিমও শুধু তাই করব এবং
এর ব্যিতক্রম করব না।” বর্ণনাকারী বেলন,ফেল ফেতমা তাঁর [আবু বকর (রাঃ)-এর] সােথ সম্পর্কচ্েছদ করেলন এমন িক

মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সােথ আর কথাবার্তাও বেলন িন।

আধুিনক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকািশত সহীহ আল বুখারীর ৪র্থ খণ্েডর ১৭৬ পৃষ্ঠার ৩৯১৩ নং হাদীসিট এরূপ : আেয়শা
েথেক বর্িণত। (িতিন বেলেছন) নবী (সা.) এর কন্যা ফােতমা আবু বকেরর কােছ েলাক পািঠেয় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর
ওয়ািরস িহেসেব মদীনা ও ফাদােকর ফাই (িবনা যুদ্েধ লব্ধ সম্পদ) এবং খাইবােরর ‘খুমস’ বা এক-পঞ্চমাংেশর িমরাস
েচেয় পাঠােলন। জবােব আবু বকর বলেলন,“রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বেলেছন : আমােদর (নবীেদর) েকান ওয়ািরস নাই। আমরা যা
েরেখ যাই তা সাদাকা িহেসেব গণ্য হেব। মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশধরগণ অবশ্য প্রেয়াজন মেতা এ সম্পদ হেত েভাগ করেত
পােরন।  আল্লাহর  কসম,রাসূলুল্লাহ্  (সা.)-এর  েরেখ  যাওয়া  এই  সাদাকা  তাঁর  জীবদ্দশায়  েয  অবস্থায়  িছেলা  তােত
সামান্যতম পিরবর্তনও আিম করেত পারেবা না। আর এ ব্যাপাের রাসূলুল্লাহ্ (সা.) েয নীিতেত কাজ কেরেছন আিমও িঠক
তাই করব।” সুতরাং আবু বকর ঐ সম্পদ েথেক ফােতমােক িদেত অস্বীকৃিত জানােলন। তাই এ ব্যাপাের ফােতমা আবু বকেরর
ওপর রাগান্িবত হেলন এবং তাঁেক বর্জন করেলন। মৃত্যু পর্যন্ত িতিন আর তাঁর সােথ কথা বেলন িন। িতিন নবী (সা.)-
এর  ইন্েতকােলর  পর  ছয়  মাস  জীিবত  িছেলন।  িতিন  ইন্েতকাল  করেল  তাঁর  স্বামী  আলী  একাই  তাঁেক  রােতর  েবলা  দাফন
করেলন,এমন  িক  তাঁর  ইন্েতকােলর  খবর  িতিন  [আলী  (রা.)]  আবু  বকরেকও  জানােলন  না।  িতিন  [আলী  (রা.)]  িনেজই  তাঁর



জানাযা  পেড়িছেলন।  ফােতমা  েরাগশয্যায়  জীিবত  থাকা  পর্যন্ত  েলাকজেনর  কােছ  আলীর  মর্যাদা  ও  প্রভাব  িছেলা।
িকন্তু  ফােতমা  ইন্েতকাল  করেল  মানুেষর  কােছ  আলীর  েসই  মর্যাদা  নষ্ট  হেয়  েগেলা।  (অর্থাৎ  সামািজকভােব  িতিন

(একঘের হেয় েগেলন এবং জনগন তাঁেক ত্যাগ করল।

ইসলািমক ফাউন্েডশন বাংলােদশ কর্তৃক প্রকািশত ‘ফুতুহুল বুলদান’ গ্রন্েথ এেসেছ : রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খায়বার
হেত িফের এেস মুহাইিয়সা ইব্ন মাসউদ আনসারী (রা.)-েক ইসলােমর িদেক দাওয়াত দােনর উদ্েদেশ ফাদাকবাসীেদর িনকট
প্েররণ  কেরন।  ইয়াহুদী  ইউশা’  ইব্ন  নূন  তােদর  েনতা  িছল।  তারা  ফাদােকর  অর্েধক  জিম  রাসূলুল্লাহ্  (সা.)-েক
প্রদান  করার  শর্েত  সন্িধর  প্রস্তাব  িদল।  িতিন  তা  মঞ্জুর  কের  িনেলন।  এ  জন্েয  ফাদােকর  অর্েধক  জিম
রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্েয খাস হেয় েগল। েকননা মুসলমানগণ এর জন্েয তােদর েঘাড়া ও উেট আেরাহণ কের যুদ্ধ

(কেরন িন। (পৃ. ২৮

ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ (র.) ... কালবী (রা.) সূত্ের বর্ণনা কেরন েয,উমাইয়া শাসকগণ ফাদােকর আয়েক িনেজেদর খাস
সম্পত্িতেত  পিরণত  কের  িনেলন।  িকন্তু  যখন  উমর  ইব্ন  আবদুল  আযীয  শাসনকর্তা  হেলন  তখন  িতিন  তা  পূর্বাবস্থায়

িফিরেয় েদন।

আবদুল্লাহ্  ইব্ন  মায়মূন  মুকাত্িতব  (রা.)  ....  মািলক  ইব্ন  জাউনা  (রা.)  তাঁর  িপতা  হেত  বর্ণনা  কেরন  েয,ফািতমা
(রা.) আবু বকর (রা.)-েক বলেলন,ফাদােকর ভূিমিট আমােক িদেয় িদন। েকননা তা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার জন্েয খাস
কের িদেয়েছন। িতিন সাক্ষীস্বরূপ ‘আলী ইব্ন আবু তািলব (রা.)-েক েপশ করেলন। িতিন দ্িবতীয় সাক্ষী চাইেলন। িতিন
উম্মু আইমন (রা.)-েক েপশ করেলন। আবু বকর (রাঃ) বলেলন,“েহ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কন্যা! আপিন জােনন েয,েকান
সাক্ষ্য  ততক্ষণ  পর্যন্ত  গ্রহণেযাগ্য  নয়,যতক্ষণ  পর্যন্ত  হয়  দু’জন  পুরুষ  হেব,আর  না  হয়  একজন  পুরুষ  ও  দু’জন

(স্ত্রীেলাক হেব।” একথা শুেন িতিন িফের চেল েগেলন। (পৃ. ২৯

রাওহুল কারাবীসী (র.) জাফর ইব্ন মুহাম্মদ (রা.) সুত্ের বর্িণত িরওয়ায়ােত উম্মু আইমান (রা.)-এর সােথ রাবাহেক
সাক্ষীরূেপ েপশ করার কথা বর্িণত হেয়েছ। রাবাহ্ িছেলন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আযাদকৃত দাস।

ইব্ন আইশা তায়মী (র.) ...  উম্মু হানী (রা.) সূত্ের বর্ণনা কেরন েয,রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কন্যা ফািতমা (রা.)
আবু  বকর  িসদ্দীক  (রা.)-এর  িনকট  এেস  িজজ্ঞাসা  করেলন,আপিন  ইন্িতকাল  করেল  আপনার  ওয়ািরছ  েক  হেব?  িতিন
বলেলন,আমার সন্তান ও আমার পিরবার। হযরত ফািতমা (রা.) বলেলন,“তেব এটাই েকমন কথা েয,আিম থাকেত আপিনই
রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওয়ািরস হেয় েগেলন?” িতিন বলেলন,“েহ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কন্যা! আল্লাহর কসম! আিম
আপনার িপতা েথেক স্বর্ণ-েরৗপ্য বা অন্য েকান িজিনেসর ওয়ািরস হই নাই।” ফািতমা (রা.) বলেলন,“খায়বােরর জিমেত
আমােদর অংশ আেছ এবং ফাদােকর বাগানিট আমােদর জন্েয সাদাকাস্বরূপ।” িতিন বলেলন,“েহ রাসূলুল্লাহর কন্যা! আিম
রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-েক বলেত শুেনিছ,এ জীবেনাপকরণ আল্লাহ্ আমােক আমার জীবনকােলর জন্েয দান কেরেছন। আর আমার

”ইন্িতকােলর পর তা মুসলমানেদর মধ্েয বণ্টন কের িদেত হেব।

২১০ িহজরী সেন খলীফা আল-মামুন ফািতমা (রাঃ)-এর উত্তরািধকারীেদরেক ‘ফাদাক’ িফিরেয় েদয়ার িনর্েদশ িদেলন। এ
: সম্পর্েক িতিন মদীনার গভর্নর কািসম ইব্ন জাফরেক িনম্নরূপ িলিপ প্রদান কেরন



আল্লাহর  প্রশংসা  এবং  রাসূেলর  প্রিত  দরূেদর  পর।  আল্লাহর  দীেন  মর্যাদাসম্পন্ন,রাসূলুল্লাহ্  (সা.)-এর
প্রিতিনিধ এবং তাঁর আত্মীয় হবার কারেণ আমীরুল মু’িমনীন এ কথার সবেচেয় েবশী উপযুক্ত েয,িতিন তাঁর সুন্নােতর
সর্বািধক অনুসারী হেবন এবং তাঁর হুকুম কার্যকরী করেবন এবং যােক িতিন েকান িকছু অনুগ্রহ কেরেছন বা সাদাকা
কেরেছন বা দান কেরেছন,তা িতিন অবশ্যই তােক সমর্পণ করেবন। সামর্থ্য এবং আল্লাহর সহায়তা আমীরুল মু’িমনীেনর
সােথ  আেছ  এবং  প্রিতিট  কােজ  তারই  সন্তুষ্িট  কাম্য।  রাসূলুল্লাহ্  (সা.)  িনজ  দুলালী  ফািতমা  (রা.)-েক  ফাদাক
প্রদান  কেরিছেলন।  আর  তা  এত  স্পষ্ট  এবং  সুিবিদত  েয,এেত  রাসূলুল্লাহ্  (সা.)-এর  পিরবার-পিরজেনর  মধ্েয  েকান
মতেভদ েনই।  এ  কারেণ আমীরুল মু’িমনীেনর কােছ  ফাদােকর জিম  এমন  িজিনেসর দাবী  করেছ,যা  রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর
সােথ আন্তিরকতা ও সরলতার কারেণ তার জন্েয সবেচেয় উত্তম ও শ্েরয় কাজ। এ জন্েয আমীরুল মু’িমনীন যথার্থ মেন
করেছন েয,ফাদােকর জিম ফািতমা (রা.)-এর ওয়ািরসেদরেক িফিরেয় েদন এবং এিট ওেদর কােছ প্রত্যর্পণ কেরন আল্লাহর
হক  ও  ন্যায়  প্রিতষ্ঠার  দ্বারা  এবং  রাসূলুল্লাহ্  (সা.)-এর  হুকুম  ও  সাদাকােক  জাির  কের  আল্লাহ্  ও  রাসূেলর
ৈনকট্য  লাভ  কেরন  সুতরাং  আমীরুল  মু’িমনীন  িনর্েদশ  িদচ্েছন  েয,এ  কথা  তার  দপ্তের  িলেখ  রাখা  েহাক  এবং  তার

গভর্নরেদেক  এ  িবষেয়  িলেখ  জানান  েহাক।

রাসূলুল্লাহ্  (সা.)-এর  ইন্িতকােলর  পর  যখন  প্রত্েযক  হজ্েবর  েমৗসুেম  এ  আহ্বান  করা  হেতা  েয,যােদরেক  েকান
সাদাকা েদয়া হেয়েছ বা েকান িকছু িহবা করা হেয়েছ িকংবা তােদর সােথ েকান প্রিতশ্রুিত েদয়া হেয়েছ,তা েযন পালন
করা হয়,তখন তারা এেস তা বর্ণনা করত এবং তােদর কথা গ্রহণ করা হেতা। আর তােদর অংশ তােদরেক যথারীিত িদেয় েদয়া
হেতা। তাহেল  ফািতমা (রা.)-এর  এ  দাবী  েয,রাসূলুল্লাহ্ (সা.)  ঐ  ভূিম  তাঁরই জন্েয খাস  কের  িদেয়েছন,তা  অিধকতর

(গ্রহণেযাগ্য প্রিতপন্ন হয়। (পৃ. ৩১,৩২

আমীরুল মু’িমনীন তার আযাদকৃত দাস মুবারক তাবারী (রা.)-েক এ মর্েম িনর্েদশ িদেলন েয,ফাদাক তার আসল সীমা,তার
সােথ  েসখান  হেত  অর্িজত  পাওনািদ,তার  সােথ  েসখানকার  েগালাম  এবং  ফসলািদসহ  ফািতমা  (রা.)-এর  উত্তরািধকারী
মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (ইব্ন হুসাইন ইব্ন যায়দ ইব্ন আলী ইব্ন আবু তািলব) এবং মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্
(ইব্ন হাসান ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী ইব্ন আবু তািলব)-েক প্রদান করা েহাক। েকননা,আমীরুল মু’িমনীন তােদর উভয়েক
ফাদাকবাসীেদর ব্যাপাের ব্যবস্থাপক িনযুক্ত কেরেছন। সুতরাং েজেন রাখুন এিট আমীরুল মু’িমনীেনর অিভমত এবং ঐ
িজিনস যা আল্লাহ্ তার অন্তের েঢেল িদেয়েছন তার কারেণ এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর সােথ তার ৈনকট্েযর
কারেণ আল্লাহ্ তােক এর তাওফীক িদেয়েছন। আপিন িনেজর পক্ষ েথেক মুবারক তাবারীেক এ িবষেয় সাবধান কের িদন। আর
মুহাম্মদ  ইব্ন  ইয়াহ্ইয়া  এবং  মুহাম্মদ  ইব্ন  আবদুল্লাহ্  যােদরেক  আমীরুল  মু’িমনীন  মুতাওয়াল্লী  িনযুক্ত
কেরেছন,তােদর  সােথও  ঐ  ব্যবহার  করেবন,যা  মুবারক  তাবারীর  সােথ  করিছেলন।  আর  ফাদােকর  উন্নিত,কল্যাণ
সাধন,উৎকর্ষ সাধন এবং এর উৎপাদন বৃদ্িধর ব্যাপাের তােদরেক সহায়তা প্রদান করেবন। আপনােদর প্রিত সালাম। এ
িনর্েদশনামািট  ২১০  িহজরী  সেনর  ২রা  িযলকাদ  বুধবার  েলখা  হেয়িছল।  িকন্তু  মুতাওয়াক্িকল   খলীফা  হেয়  ফাদােকর

(ব্যবস্থাপনা আল-মামুেনর পূর্েবকার অবস্থায় িফিরেয় েদয়ার িনর্েদশ জারী কেরন। (পৃ. ৩২

আল্লামাহ্  বালাযুরীর  ফাদাক  সংক্রান্ত  ঐিতহািসক  িববরণ  এবং  সহীহ  বুখারীর  বর্ণনা  েথেক  প্রমািণত  হয়
েয,ফাদােকর  ভূ-সম্পত্িত  সংক্রান্ত  খলীফােদর  সুস্পষ্ট  একক  েকান  নীিত  িছল  না  এবং  ফাদােকর  মািলকানা

সংক্রান্ত  হযরত  ফােতমার  দাবী  সত্য।



১৭. ড. ত্বাহা হুসাইন প্রণীত আল-িফতনাতুল কুবরা,১ম খণ্ড,পৃ. ১৭।

১৮. দ্িবতীয় খলীফা হযরত উমর প্রায়শ বলেতন,“যিদ আলী না থাকেতন তাহেল উমর ধ্বংস হেয় েযত।” সাঈদ িবন মুসাইয়াব
েথেক আল-হািকম বর্ণনা কেরেছন,িতিন (সাঈদ) বেলেছন,“খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব েয সমস্যায় আবুল হাসান [আলী (রা.)]
েনই  েস  সমস্যার  ক্েষত্ের  মহান  আল্লাহর  কােছ  আশ্রয়  প্রার্থনা  করেতন।”  (আল্লামাহ্  সুয়ূতী  প্রণীত  তারীখুল

(খুলাফা,পৃ. ১৭২,দারুল কালাম আল-আরাবী,আেলপ্েপা,িসিরয়া কর্তৃক মুদ্িরত

২৯  িহজরীেত  খলীফা  উসমান  মক্কায়  হজ্জ্ব  কিরেত  যান  এবং  মীনা  নামক  প্রান্তের  েকারবানীস্থেল  তাবু  গািড়য়া
িবশ্রােমর জায়গা স্থাপন কেরন। সমগ্র আরব েদশ এই িবদয়াত বা নতুন ক্িরয়ার ফেল উত্েতিজত হইয়া উেঠ। কারণ রসূেল
করীম (সাঃ) এবং তাহার দুই খলীফা আবু বকর এবং উমর ঐ কাজ কেরন নাই। এই সফেরই খলীফা একিট িবধবা স্ত্রীেলাকেক
ব্যিভচােরর  অপবােদ  প্রস্তরাঘােত  িনহত  করার  আেদশ  দান  কেরন।  উক্ত  দণ্ডদােনর  কারণস্বরূপ  বলা  হইয়ািছল
েয,স্ত্রীেলাকিট স্বামীর মৃত্যুর ছয় মাস পেরই একিট সন্তান প্রসব কের। হযরত আলী (রা.) খলীফােক যখন বুঝাইয়া
িদেলন েয,স্ত্রীেলােকর গর্ভধারণ সময়কাল কমপক্েষ ছয় মাস হওয়ার কথা কুরআন শরীেফই উল্েলখ আেছ,তখন িতিন িনেজর
ভুল  স্বীকার  কিরেলন।  আফেসাস,ভুল  ধরা  পিড়বার  আেগই  স্ত্রীেলাকিট  িনহত  হইয়ািছল।  (মুহাম্মদ  আহসান  উল্লাহ

(প্রণীত  িখলাফেতর  ইিতহাস,পৃ.  ৫৯,ইসলািমক  ফাউণ্েডশন  বাংলােদশ,ঢাকা  কর্তৃক  প্রকািশত।

১৯. আল ইসাবাহ্,১ম খণ্ড,পৃ. ২৩২।

(জ্েযািত বর্ষ ১ সংখ্যা ৩)


